
আপনার জিজ্ঞাসা ও আমাদের
জবাব

প্রশ্নঃ রাষ্ট্রীয়  সংবিধান  থেকে
আল্লাহর  বিধানকে  রহিত  করে  মানব  রচিত
সংবিধান দ্বারা দেশ পরিচালনার হুকুম কী ?

উত্তরঃ  রাষ্ট্রীয়  সংবিধান  থেকে
আল্লাহর  বিধানকে  রহিত  করে  মানব  রচিত
সংবিধান দ্বারা দেশ পরিচালনা করা এক কথায়
কুফরী।

নিম্নে এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের ফতোয়া
তুলে ধরা হল:

১. আল্লামা জাস্সাস রহ. এর ফতোয়া: 

আহকামুল  হাকিমীন  মহান  আল্লাহ  রাব্বুল
আলামীন বলেন-

جَرَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يؤْمِنوُنَ حَتَّىٰ يحَُكِّمُ��وكَ فِيمَ��ا ش��َ
ا مَّ هِمْ حَرَجً���ا مِّ بيَنْهَُمْ ثمَُّ لَا يجَِ���دوُا فِي أَنفُس���ِ

 ﴾٦٥﴿قَضَيتَْ وَيسَُلِّمُوا تسَْليِمًا 

‘কিন্তু না! তোমার রবের কসম, তারা ঈমানদার
হবে  না  যতক্ষণ  না  তাদের  মধ্যে  সৃষ্ট
বিবাদের  ব্যাপারে  তোমাকে  বিচারক
নির্ধারণ করে। অতঃপর তুমি যে ফয়সালা দাও
সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-
সংকোচ  অনুভব  না  করে  এবং  পূর্ণরূপে
আত্মসমর্পণ করে। - সূরা নিসা: ৬৫
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উপরোক্ত  আয়াতের  ব্যাখ্যায়  আমাদের
মাযহাবের  বিশিষ্ট  ফক্বীহ  মুফাস্সীর
আল্লামা জাস্সাস রহ. বলেন-

يئًا مِنْ لَ��ةٌ عَلىَ أَنَّ مَنْ رَدَّ ش��َ يةَِ دلَا وَفِي هَذِهِ الْآ
لَّى اللَّهُ ولهِِ ص��َ أَوْ أَوَامِ��رِ رَس��ُ أَوَامِ��رِ اللَّهِ تعََ��الىَ 
وَاءٌ ‌رَدَّهُ مِ ‌س��َ لَا لْإِس��ْ عَليَهِْ وَسَلَّمَ ‌فَهُوَ ‌خَ��ارِجٌ ‌مِنْ ‌ا
أَوْ ‌مِنْ ‌جِهَ��ةِ ‌تَ��رْكِ ‌القَْبُ��ولِ كِّ ‌فِي��هِ ‌ ‌مِنْ ‌جِهَةِ ‌الش��َّ
ةَ مَ�ا حَّ ليِمِ، وَذلَِ�كَ يُ�وجِبُ ص�ِ مْتنِاَعِ مِنْ التَّس�ْ وَالِا
حَابةَُ فِي حُكمِْهِمْ باِرْتِ���داَدِ مَنْ هِ الص���َّ ذهََبَ إليَ
بيِْ ذرََارِيِّهِمْ; كَ��اةِ وَقَتلْهِِمْ وَس��َ امْتنَعََ مِنْ أَداَءِ الزَّ
لِّمْ للِنَّبيِِّ لِأَنَّ اللَّهَ تعََ��الىَ حَكمََ بِ��أَنَّ مَنْ لمَْ يسُ��َ
اءهَُ وَحُكمَْ��هُ فَليَسَْ لَّمَ قَض��َ لَّى اللَّهُ عَليَهِ وَس��َ ص��َ

لْإِيمَانِ. أحكام القرآن للجصاص مِنْ أَهْلِ ا

অর্থ:  এই  আয়াতই  প্রমাণ  করে,  যে  ব্যক্তি
আল্লাহ  তাআলা  অথবা  তাঁর  রাসূল
সাল্লাল্লাহু  আলাইহি  ওয়া  সাল্লাম-  এর
আদেশ-নিষেধসমূহ  থেকে  কোন  একটি  বিষয়কে
প্রত্যাখ্যান করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে
যাবে।  চাই  সে  সন্দেহবশতঃ  প্রত্যাখ্যান
করুক; অথবা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাক ও
মেনে  নেয়া  থেকে  বিরত  থাকুক।  আয়াতটি
সাহাবায়ে  কেরামের  মতামতকে  সঠিক  বলে
সাব্যস্ত  করে।  তাঁরা  ঐ  ব্যক্তিদেরকে
মুরতাদ  আখ্যায়িত  করেছেন  যারা  যাকাত
প্রদানে  অস্বীকৃতি  জ্ঞাপন  করেছিল।
তাদেরকে হত্যা ও তাদের পরিবার পরিজনদেরকে
বন্দীর  বিধান  দিয়েছিলেন।  কেননা  যে
ব্যক্তি  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর বিধান ও ফয়সালাকে
মেনে নিবে না সে ঈমানদারদের দলভুক্ত নয়। -
আহ্কামুল কুরআন লিল জাস্সাস: ৩/১৮১
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নির্দেশনা:

আল্লাহ তাআলার একটি বিধান না মেনে নেবার
কারণে সাহাবায়ে কেরাম উক্ত ব্যক্তিদেরকে
মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করেছেন।  ইমাম  জাস্সাস  রহ.  বলেন,  ‘যে
ব্যক্তি কোনো একটি বিধানকে প্রত্যাখ্যান
করবে  সে  ইসলাম  থেকে  বের  হয়ে  যাবে।’  আর
যারা  পুরো  রাষ্ট্র  থেকে  ধর্মকে  আলাদা
করছে  এবং  শ্লোগান  তুলছে-  ধর্ম  যার  যার
রাষ্ট্র  সবার।  আল্লাহ  প্রদত্ত
হালালগুলোকে  রাষ্ট্রীয়ভাবে  অবৈধ  আর
হারামগুলোকে  রাষ্ট্রীয়ভাবে  বৈধ  করছে,
তাদের  বিধান  কী  হতে  পারে  পাঠক  একটু
ভাবুন!!

২. আল্লামা আলুসী রহ. এর ফতোয়া: 

আল্লামা আলুসী রহ. বলেন-

‌لا ‌شك ‌في ‌كفر ‌من ‌يستحسن ‌القانون ‌ويفضله
‌على ‌الشرع, ‌ويقول ‌هو ‌أوفق ‌بالحكمة, وأص��لح
للأمة, ويتميز غيظاً ويتعصب غضبا إذا قي��ل ل��ه
في امر الشرع في��ه ك��ذا.كم��ا ش��هدنا ذل��ك في
بعض من خ�����ذلهم الل�����ه فأص�����مهم وأعمي
أبص��ارهم. فلا ينبغي التوق��ف في تكف��ير من
يستحسن م��ا ه��و بين المخالف��ة للش��رع منه��ا,

ويقدمه علي الأحكام الشرعية منتقصا للحق.

অর্থ: সন্দেহাতীতভাবে ঐ ব্যক্তি কাফের, যে
অন্য কোন বিধানকে ভালো মনে করে এবং তাকে
শরীয়তের  উপর  অগ্রাধিকার  দেয়।  আর  বলে-
এটাই  বাস্তবসম্মত  ও  উম্মতের  জন্য
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কল্যাণকর।  যদি  তাকে  কোন  বিষয়ে  বলা  হয়
এখানে  তো  শরীয়তের  বিধান  এমনটি  ছিল,  সে
রাগে ও ক্ষোভে ফেটে পড়ে। যেমনটি আমরা কতক
ব্যক্তির মাঝে প্রত্যক্ষ করেছি। আল্লাহ
যাদেরকে  লাঞ্চিত  করেছেন,  তাদেরকে  বধির
বানিয়েছেন, তাদের চোখগুলোকে অন্ধ করেছেন।
সুতরাং  যে  ব্যক্তি  শরীয়ত  বিরোধী  কোন
বিধানকে  পছন্দ  করে  এবং  শর’য়ী  বিধানকে
অসম্পূর্ণ ভেবে সেই বিধানকে শরীয়তের উপর
প্রাধান্য  দেয়  তাকে  কাফের  বলে  ঘোষণা
দেয়ার ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ করা অনুচিত।  -
তাফসীরু রূহুল মা‘আনী, খন্ড:২৮, পৃষ্ঠা:২০

৩.  আল্লামা  আনোয়ার  শাহ  কাশ্মিরী  রহ.  এর
ফতোয়া:

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন-

‌إنكار ‌المتواتر، ‌عدم ‌قب��ول ‌إطاع��ة ‌الش��ارع، ولا
في مرتبة الاعتقاد أيضاً، ورد للش��ريعة وإن لم
يك���ذب، وه���و كف���ر ب���واح بنفس���ه، ق���ال في
"الصارم المسلوم": وقد يكون مع العلم بجميع
م��ا يص��دق ب��ه تم��رداً أو اتباع��اً لغ��رض النفس،
وحقيقته كفر، هذا لأنه يعرق الله ورسوله بكل
م��ا أخ��بر ب��ه، ويص��دق بك��ل م��ا يص��دق ب��ه
المؤمنون، لكنه يكره ذل��ك، ويبغض��ه ويس��خطه
لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أن��ا لا
أقر بذلك، ولا ألتزمه، وأبغض هذا الحق، وانف��ر
عنه. فهذا نوع غ��ير الن��وع الأول، وتكف��ير ه��ذا
معل�وم بالاض�طرار من دين الإس�لام والق�رآن،
مملو من تكف��ير مث��ل ه��ذا الن��وع، ب��ل عقوبت��ه
أشد اهـ. وقال: وق��د ق��ال الإم��ام أب��و يعق��وب
اسحاق بن إب��راهيم الحنطلي المع��روف "ب��ابن
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راهوي��ة"، وه��و أح��د الأئم��ة، يع��دل بالش��افعي
وأحمد: قد أجمع المسلمون أن من س��ب الل��ه،
أو سب رسوله - ص��لى الل��ه علي��ه وس��لم -، أو
دقع شيئاً مما أنزل الله، أو قتل نبياً من أنبي��اء
الله، أنه كافر، ذل��ك وإن ك��ان مق��راً بم��ا أن��زل

الله اهـ

অর্থ:  ..মুতাওয়াতের বিষয়কে অস্বীকার করা,
শরীয়ত প্রণেতার  (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের)
আনুগত্য গ্রহণ না করা এমনকি তা আক্বীদাগত
বিষয়গুলোতেও  এবং  শর’য়ী  বিধানকে
প্রত্যাখ্যান  করা  যদিও  তা  মিথ্যা
প্রতিপন্ন  না  করে  হোক-  তা  হবে  কুফরে
বাওয়াহ  বা  সুস্পষ্ট  কুফরি।  ‘সারিমুল
মাসলূলের’  মধ্যে শায়খুল  ইসলাম  রহ.  বলেন,
‘যে সকল বিষয়কে  সত্যায়ন  আবশ্যক তা  জানা
থাকা  সত্তে¡ও  কখনো  কখনো  এসতেহলাল
(হারামকে  হালাল  মনে  করা)  হতে  পারে
ঔদ্ধতাবশত  বা  প্রবৃত্তির  অনুসরণের
কারণে। আর এটিও কুফরী কেননা সে আল্লাহ ও
তাঁর রাসূলকে এবং তাঁর নির্দেশসমূহ জানতে
পেরেছে। মুমিনরা যা কিছু সত্যায়ন করে সেও
তা সত্যায়ন করেছে। কিন্তু তার চাহিদা ও
মন মতো না হওয়ার কারণে সে এগুলো অপছন্দ
করে  ঘৃণা  করে। সে  বলে,  আমি  এগুলো  মানতে
পারব  না।  আঁকড়ে  ধরবো  না।  এই  সত্যকে  সে
অপছন্দ  করে,  তা  থেকে  পলায়ন  করে।  এই
শ্রেণীটি  ১ম  শ্রেণী  (যারা  আন্তরিকভাবে
আল্লাহর  বিধানকে  অস্বীকার  করে)  থেকে
ভিন্ন।  এদের  কাফের  হওয়ার  বিষয়টি  দীন
ইসলামে  সুস্পষ্টভাবে  প্রমাণিত।  পুরো
কুরআন  জুড়ে  এধরনের  ব্যক্তিকে  কাফের
আখ্যায়িত করা হয়েছে বরং এদের শাস্তি আরও
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কঠিন বলে বর্ণিত হয়েছে।’ ইমাম আবু ইয়াকুব
ইসহাক বিন ইব্রাহীম আল হানজালী রহ.  যিনি
‘ইবনে  রাহওয়াইহ’  নামে  পরিচিত।  আমাদের
ইমামদের একজন,  যাকে শাফেঈ রহ.  ও আহমাদ রহ.
এর  সাথে  তুলনা  করা  হয়,  তিনি  বলেন,  ‘সকল
মুসলমান একমত পোষণ করেছে যে,  যে ব্যক্তি
আল্লাহ  তাআলাকে  গালি  দিবে,  রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মন্দ
বলবে অথবা আল্লাহর অবতীর্ণ কোন বিধানকে
প্রত্যাখ্যান করবে বা আল্লাহর কোন নবীকে
হত্যা  করবে  নিশ্চয়  সে  কাফের।  এ-ই  তার
বিধান,  যদিও  বা  সে  আল্লাহর  অবতীর্ণ
বিধানাবলীকে  স্বীকার  করে।  [এছাড়াও
আল্লামা  কাশ্মীরী  রহ.  আরো  দলিল  পেশ
করেছেন।  দেখুন-  ইকফারুল  মুলহিদীন;
পৃষ্ঠা-১১৯/১২০ প্রকাশনা:ইদারাতুল কুরআন,
করাচী]

নির্দেশনা: 

১.  উপরোক্ত  আলোচনা  থেকে  প্রচলিত  একটি
সংশয়  নিরসন  হয়।  তা  হলো,  রিদ্দাহ  (ইসলাম
ত্যাগ)  সর্বদা  বিশ্বাস  ও  স্বীকারোক্তির
উপর নির্ভর করে না;  বরং অনেক সময় মানুষের
থেকে এমন কাজ প্রকাশ পায় যার দ্বারা সে
কাফের  হয়ে  যায়,  যদিও  বা  সে  মৌখিকভাবে
আল্লাহর  সকল  বিধানাবলীকে  স্বীকার  করে
নেয়। যেমনটি তিনি বলেছেন-

وإن لم يكذب، وهو كفر بواح بنفسه

‘যদিও  বা  সে  মিথ্যা  প্রতিপন্ন  না  করে,
তথাপি উক্ত কাজটি কুফরে বাওয়াহ।’
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২.  ইসলামী  শরীয়ত  যদি  সে  অন্তরে  বিশ্বাস
করে,  কিন্তু  কার্যক্ষেত্রে  মেনে  নিতে
অসম্মতি  জানায়,  অন্য  কোন  সংবিধানকে  নিজ
জীবন বিধান বানিয়ে নেয়,  তাহলে সে মুরতাদ
হয়ে যাবে। লক্ষ্য করুনু আল্লামা কাশ্মীরী
রহ. বলেছেন-

وإن لم يكذب، وهو كفر بواح بنفسه ورد
للشريعة

এবং শরয়ী বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে, যদিও
মিথ্যা প্রতিপন্ন নাও করে তথাপি তা স্বয়ং
কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফরি।

ইমাম ইসহাক বিন রাহবিয়া রহ. বলেন-

أو دفع ش�يئاً مم�ا أن�زل الل�ه، أو قت�ل نبي�اً من
أنبياء الله، أنه ك�افر، ذل�ك وإن ك�ان مق�راً بم��ا

أنزل الله اهـ

অথবা  যে  ব্যক্তি  আল্লাহর  অবতীর্ণ  কোন
বিধানকে  প্রত্যাখ্যান  করবে,  বা  আল্লাহর
কোন নবীকে হত্যা করবে নিশ্চয় সে কাফের।
এই তার বিধান যদিও বা সে আল্লাহর অবতীর্ণ
বিধানাবলীকে স্বীকার করে। হাকিমুল উম্মত
হযরত  আশরাফ  আলী  থানবী  রহ.  এর  ফতোয়া-
আল্লামা  তকী  উসমানী  দা.বা.  তাকমীলায়ে
ফাতহুল  মুলহীমে مسئلة الخروج علي ائم��ة الج��ور 
‘জালিম  শাসকদের  বিরুদ্ধে  বিদ্রোহ’  নামক
একটি  অধ্যায়  রচনা  করেছেন।  তাতে  তিনি
প্রসিদ্ধ  ফক্বীহ  হাকিমুল  উম্মত  হযরত
আশরাফ  আলী  থানভী  রহ.  এর  বরাত  দিয়ে
অবস্থাভেদে শাসকদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে
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ভাগ  করেন।  শাসকদের  সপ্তম  প্রকারের
ব্যাপারে তিনি বলেন-

والقسم الراب��ع: أن ي��رتكب فس��قا متع��ديا إلي
دين  الناس, فيكرههم علي المعاصي, وحكم��ه
حكم الإكراه المبسوط في محل��ه, وي��دخل ه��ذا
الإكراه في بعض الأحوال في الكفر حقيق��ة أو
حكم�ا, وذل�ك ب�أن يص�ر علي تط�بيق الق�وانين
المصادمة للصريعة الإسلامية, إم��ا تفض��يلا له��ا
علي شرع الل��ه, وذل��ك كف��ر ص��ريح, أو تواني��ا,
وتكاسلا عن تطبيق شريعة الله, بما يغلب من��ه
الظن أن العمل المس�تمر علي خلاف الش�ريعة
يحدث اس��تخفاف له��ا في القل��وب, ف��إن مث��ل
ه���ذا الت���واني والتكاس���ل, وإن لم يكن كف���را
صريحا بحيث يكفر به مرتكبه , ولكن��ه في حكم
الكفر, بدليل ما ذكره الفقهاء من أنه ل��و ت��رك
أه��ل بل��دة الأذان ح��ل قت��الهم, لأن��ه من أعلام
الدين,  وفي تركه استخفاف ظ��اهر ب��ه( راج��ع

() وحينئذ1,384ب��اب الأذان من رد المحت��ار )
يلحق هذا القسم السابع بالقس��م الث��الث وه��و

الكفر البواح.

শাসকদের সপ্তম শ্রেণী হলো-  ঐ শাসক যে এমন
পাপে লিপ্ত হয় যা মানুষের দীনি ব্যাপারে
প্রভাব  ফেলে,  অর্থাৎ  সে  তাদের  গুনাহের
কাজে বাধ্য করে।  (আর তথা এই বাধ্য الإكراه 
করার বিস্তারিত বিধান যথা স্থানে রয়েছে)।
এই তথা الإكراه   পাপ  কাজে  বাধ্য  করা  কখনো
কখনো  হয়তো  কুফরে  হাকীকী  হবে  বা  কুফরে
হুকমী হবে। আর এর দৃষ্টান্ত হলো- এমন শাসক
যে  ইসলামি  শরীয়তের  সাথে  সাংঘর্ষিক
বিধানসমূহ  ধারাবাহিকভাবে  প্রণয়ন  করে।
হয়তো  সে  এটা  করে  আল্লাহর  শরীয়তের  উপর
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সেটাকে  প্রাধান্য  দিয়ে,  তাহলে  এটা  হবে
صريح অর্থাৎ স্পষ্ট কুফরি। অথবা সে كفر 
এটা করে আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়নে অলসতা
ও শিথিলতা বশত। এ শাসকের ব্যাপারে প্রবল
ধারণা এটাই করা হবে;  তার অন্তরে শরীয়তের
ব্যাপারে অবজ্ঞা থাকার কারণেই তার থেকে
শরীয়তের খেলাফ এ ধরনের কাজ ধারাবাহিকভাবে
প্রকাশ  পাচ্ছে।  তবে  এ  ধরনের  অলসতা  ও
শিথিলতাকে যদিও এমন স্পষ্ট কুফর গণ্য করা
হবে  না,  যে  কুফরকারীকে  কাফের  বলে  ঘোষণা
দেওয়া  হয়,  তবে  এই  কাজটি  স্পষ্ট  কুফরের
হুকুমেই হবে। যেমনটি ফুক্বাহাগণ উল্লেখ
করেছেন, ‘যদি কোন শহরবাসী আযান দেয়া ছেড়ে
দেয়  তাদের  বিরুদ্ধে  কিতাল  বৈধ।  কেননা
আযান হলো দীনের নিদর্শন আর তা ছেড়ে দেয়া
দীনের ব্যাপারে স্পষ্ট অবজ্ঞা প্রকাশ।  -
রদ্দুল মুহতার ১/৩৮৪

সুতরাং  এ  প্রকারটিও  তৃতীয়  শ্রেণীর
শাসকদের  অন্তর্ভুক্ত।  আর  তা  হলো الكف��ر 
স্পষ্ট الب��واح  কুফর।  -তাকমীলায়ে  ফাতহুল
মুলহীম, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা: ৩২৬-৩৩১

নির্দেশনা:

হাকিমুল উম্মত থানভী রহ.  এর উক্ত আলোচনা
থেকে  স্পষ্টভাবে  বুঝে  আসে,  ইসলামী
শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক বিধান রাষ্ট্রে
দুই কারণে জারি থাকতে পারে:

১.  অন্য কোন বিধানকে শর’য়ী বিধানের চেয়ে
অধিক উপযোগী মনে হওয়ার কারণে। 
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২.  অলসতা  ও  শিথিলতা;  বশত  কুফরি  বিধানকে
পরিবর্তন  করে শর’য়ী  বিধান  বাস্তবায়ন না
করার কারণে। 

তবে উক্ত সংবিধান উপরোক্ত দুই কারণের যে
কোন কারণেই প্রণীত থাকুক তা البواح  الكفر 
তথা  স্পষ্ট  কুফরেরই  অন্তর্ভুক্ত  হবে।
অর্থাৎ,  সামর্থ্য  থাকা  শর্তে  তাদের
বিরুদ্ধে  কিতাল  ওয়াজিব  হবে।  এখানে
বিধানের ক্ষেত্রে পার্থক্য করা যাবে না। 

অপর একটি বিষয় হলো,  কেউ কি এমনটি কল্পনাও
করতে পারে যে,  বর্তমান শাসকরা অলসতা বশত
ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করছে না। অথচ এ
সমস্ত শাসকদের বৈশিষ্ট্য হলো-

১.  তারা  একের  পর  এক  শরীয়তের  সাথে
সাংঘর্ষিক  নতুন  নতুন  বিধান  রচনা  করছে।
অলসতা বশত পূর্বের সংবিধানের উপর স্থির
থাকা সম্ভব,  তবে শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক
নতুন নতুন আইন প্রণয়ন কিভাবে সম্ভব হতে
পারে!

২.  পারিবারিক  সামান্য  কিছু  বিধান  যা
শরীয়ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত আছে তাও তারা
সহ্য  করতে  পারছে  না।  তার  বিরুদ্ধে
নীতিমালা  প্রণয়ন  করছে  এবং  তা  বিলুপ্ত
করার জন্য শত চেষ্টায় লিপ্ত আছে। এটা কি
অলসতা বশত হতে পারে?

৩.  শরীয়াহ  আইনের  দাবীটুকু  যারা  মানতে
নারাজ,  তারা  এই  দাবীকে  সংবিধানের  সাথে
সাংঘর্ষিক হিসাবে আখ্যায়িত করছে। শরীয়াহ
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আইনের  দাবী  উত্থাপনকারীদেরকে
রাষ্ট্রদ্রোহী  বলে  জেলে  ভরছে,  তাদেরকে
নানা শাস্তি প্রদান করছে। 

৪.  জিহাদ,  পর্দা,  হুদুদ,  ক্বিসাস,  জাকাত
বন্টনের  মত  ইসলামের  গুরুত্বপূর্ণ
বিধানগুলোকে  নির্লজ্জের  মত  স্পষ্টরূপে
অবজ্ঞা করছে।

এ  ধরনের  আরো  নানা  কুফরী  তাদের  মাঝে
বিদ্যমান  এ  ব্যাপারে  সামান্য  সংশয়ের
অবকাশ নেই। তাদের ব্যাপারে কোনভাবেই বলা
যায় না যে,  তারা এটা করছে অলসতা বশত। তাই
হাকিমুল  উম্মত  আশরাফ  আলী  থানভী  রহ.  ও
আল্লামা  ত্বকী  উসমানীর  দা.বা.  এর  উক্তি
অনুযায়ী বর্তমান শাসকরা ঐ শাসকদের মাঝেই
গণ্য যারা ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করে না
মানব রচিত সংবিধানকে ইসলামী শরীয়তের চেয়ে
যুগোপযোগী মনে করার কারণে। সুতরাং তারা
ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে। ইসলামের
সাথে এদের নূন্যতম সম্পর্ক নেই।

***
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